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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
  

সহকর্মীবৃন্দ, 

ইমাম ও খতিবগণ, 

ওলামা-মাশায়েখবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । 

স্বাধীনতার মাস মার্চ। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ মুক্তিযোদ্ধাকে। ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। 
শ্রদ্ধেয় ইমাম-ওলামা-মাশায়েখবৃন্দ, 

আপনারা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। আপনারা জনগণকে ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত করছেন। এজন্য আপনাদেরকে বলা হয় ‘ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া’ বা ‘নবীগণের উত্তরাধিকার’। 

অগণিত অলি-আউলিয়া, সুফি সাধকগণ আমাদের দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছেন। তাঁরা ছিলেন ব্যক্তিগত লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে। আল্লাহর দ্বীন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ তুলে ধরাই ছিলো তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁরা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন। 
সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি প্রথমে এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধনের উপর আঘাত হানে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী, তাদের দোসর আলবদর-রাজাকার, আলশামস্ এবং স্বাধীনতার পর বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামের লেবাস পরে ইসলামেরই মহান আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। 
তারা গণহত্যা করেছে। সকল পেশার মেধাবী মানুষদের হত্যা করে জাতিকে মেধাশুন্য করেছে। মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। দেশে অরাজকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সৃষ্টি করেছে। দেশের আবহমান ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরে এই অপশক্তিকে বিতাড়িত করতে আপনারা সোচ্চার হবেন। আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা। 
সুধিবৃন্দ, 
জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বলেছিলেন, ‘‘আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরেনা’’। 
তিনি প্রতিটি কাজে ইসলামকে সমুন্নত রেখেছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমা ময়দান, কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য স্থান বরাদ্দ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। 
ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি আলেম-ওলামার নেতৃত্বে একাধিক ধর্মীয় প্রতিনিধি দল সৌদী আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। তিনি সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। 

সুধিমন্ডলী, 

আওয়ামী লীগ ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করে না। ধর্মের নাম ভাঙিয়ে কাউকে ধোঁকা দেয় না। 
আমরা ’৯৬ সরকারের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য আগারগাঁওয়ে জমি বরাদ্দ দেই। ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয়কে রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত করি। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করি। 

সুধিবৃন্দ,        
এবার সরকার গঠনের পর ইসলামের উন্নয়নে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 
আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক ও নৈতিকতা শিক্ষাপ্রদান কর্মসূচিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছি। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আমরা উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। খুতবার পূর্বে মসজিদে প্রাকখুতবা পাঠের প্রচলন করা হয়েছে। 
হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন, হজ্জযাত্রীদের অনলাইনে আবেদনের সুযোগ ও জাতীয় হজ্জনীতি-২০১০ বাস্তবায়নের ফলে প্রতি বছর হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদি কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রশংসাপত্র প্রদান করেছে। ২০১১ সালে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৭ জন হজ্জ পালন করেছেন। 
দেশব্যাপী প্রায় ১৮ হাজার মসজিদ সংস্কার করেছি। ২ হাজার নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করেছি। ৬৪টি জেলা মডেল পাঠাগার ও ৪৭৭টি উপজেলা মসজিদ পাঠাগারসহ দেশের ৫ হাজার পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করেছি। 
মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশী মুসলিম জনগনকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমকে মনিটরিং করার জন্য দেশব্যাপী ১৫৩৬ টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। ৩৮ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক সহজ কোরআন ও বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। 

আমরা মসজিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, ধর্মীয় উৎসব, ঈদগাহ, কবরস্থান ও দুঃস্থদের মাঝে অনুদান প্রদান করছি। 
মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। ৩০টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি মাদ্রাসায় ভকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। 

সম্মানিত খতিব ও ইমাম সাহেবগণ 
বাংলাদেশে এখন জঙ্গি তৎপরতা নেই। আমরা দেশ থেকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ বিতাড়ন করেছি। আমাদের এ ভূমিকা জাতিসংঘসহ সারা বিশ্বে প্রসংশিত হয়েছে। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ‘জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যার সামাধানে ইসলাম’ শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সময়োপযোগী, জনসচেতনামূলক এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্মানিত খতিব ও ইমাম-ওলামাগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার আহবান জানাচ্ছি। 
আপনারা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি, বনায়ন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সামাজিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। নিজ পরিবার ও সমাজে এ প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করবেন বলে আমি আশা করি। 

আমরা একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে রূপকল্প-২০২১ গ্রহণ করেছি। আমরা জাতিকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র-নিরক্ষতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারবো। মহান আল্লাহ তা‘আলা দরবারে এই প্রার্থনা করি। 
আজকের পুরস্কার প্রাপ্ত ইমামগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি এ অর্জন আপনাদেরকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরও নিবেদিত হতে উৎসাহিত করবে। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
      
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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